/এবারের ৯৫ আরে রিং আলোর ৯৯ 
রস+আলো, [মূতো ম্যা' [ও যে ১০০ সংখ্যা 
ফাটাইছে মনে হয়! /টিকে গেল এটাই তো বড় জে 


কলঙ্যে। 


সংখ্যা ১০০ 
সোমবার, ২৫ ভানুয়ারি ২০১০ প্র উজধতলা 


য্যাক শত, 


মনে আজ একই শঙ্কা 
এটা হলো ১০০ সংখ্যা 


শুনা: রাকিব কিশোর 
২। রস+আলো | ২৫ জানুয়ারি ২০১০ 


৬৭ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে - ৮৩১ 


মৈল্তব্য নিত্প্রয়োজন |) 

ভি 

এত লেখাপূড়ার, আছে! ধুর. সবগুলো আকাইম্মা। 

৮. প্রথম পৃষ্ঠায় স্্িপ ছড়া/লাইন ছাপানো হয়েছে ₹ ৯০টিতে। 

(কোনো জায়গাই বাদ রাখে নাই, পুরা জ্যাম লাগাইয়া দিছে।) 

৯. ডাকযোগে পাওয়া প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হুয়েছে 2 ৩২৭টির । 

(দুইটা নীল খাম আর্‌ একটা লাল খামে চিঠি আসছিল, বাকিটা আর নাই বলি...) 
১০. সবজান্তায় মোট উত্তর দেওয়া হয়েছে 2 ৬৩৩টি প্রশ্নের । 


১১. ২৪, 

৷ (দেশে কাগজের অভাব তো এরাই তৈরি করব, ফাও কামে এতগুলো! কাগজ নষ্ট করল) 
“ ১২. রস+আলো আকারে ছোট হয়ে যায় ৪৩তম সংখ্যা থেকে। 

(যাক, কিছু কাগজ তো বাচল 1) 


রস+আলোতে প্রকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য বাণী 
জর রস+আলোকে হ্যা বলুন, মাদককে না বলুন। 
ইহা গুরুতর পাঠকের জন্য, হালকা পাঠকের (৬০ কেজির নিচে) জন্য নৃহে। 
দুঃসময়ে কেবল ভালো বন্ধুরাই আপনার পাশে দাড়ায়, বিশ্বাস না হলে 
যা রেহানা আপনার পাশে দাড়িয়ে । 
লেখার প্রতিভা সবচেয়ে বেশি তত হয় গ্রেমে পড়লে । 
একই সঙ্গে প্রেমিক আর জ্ঞানী হওয়া সম্ভব নয়। 
খুব ক্ষুদ্র জিনিসও কখনো আপনার ব্যথার কারণ হয়ে উঠতে পারে । কি, 
হচ্ছে না আমার কথা? তাহলে...তাহলে... হাতে সময় নিয়ে কোনো একদিন 
একটি আলপিনের ওপর বসার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। 
কেউ ভুল করেছে এটা বুঝতে পেরেও আপনি কখন তাকে অভিনন্দন জানান? উত্তর : 
কারও বিয়ের খবর শোনার পর । 
অলিম্পিকে কেউ আর চীনের নাগাল পায় না, সকাল থেকে সন্ধ্যা, মেড ইন চায় না। 
টারজান যখন একটি মৃত চিতাবাঘ পড়ে থাকতে দেখে, তখন কী ভাবে? _যাক 
কয়েকটা নতুন আন্ডারওয়্যার পাওয়া গেল। 
'রসাল' মানে আমগাছ। রস+আলো" মানে? ...সোমবারের সরস ক্রোড়পত্রের নাম। 
বেশি করে গাছ লাগান, রস+আলোর নিউজপ্রিন্টের জোগান অব্যাহত রাখুন। 
78557555757, 
ই আছে। 
আপনার সন্তানকে রস+আলো দিন। ভুলে ভরা পাঠ্যপুস্তক পড়ে ভুল শেখার চেয়ে 
রস+আলো পড়ে কিছু না শেখাই ভালো । 
মরে গেলে পচে যায়, বেচে থাকলে বদলায়...আসুন, নিজেকে বদলে প্রমাণ 
, এখনো বেঁচে আছি। 
বাংলা মায়ের ভাষা, কারণ বাবারা খুব কমই কথা বলার সুযোগ্‌ পায়। 
এই মর্মে ঘোষণা করা যাইতেছে যে “রস+আলো"র লেখক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও 
হারা বে 
গরু? খাসি ফ্রি, রস+আলো কিনলে হাসি ফ্রি।. ্ 
নতুন বছর, যদি ভালো কিছু বয়ে আন পাবে ফুল, নইলে পথে দেব কীটা। 


চাইলেও শতবার পড়তে পারবেন না 


“একবার না পারিলে দেখ শতবার'_-কবি তো এ কথা একবার 
বলেই অফলাইনে চলে গেছেন। কিন্তু রহস্যময় এই দুনিয়ায় 
এমন অনেক কিছুই আছে, যা চাইলেও শতবার দেখা সম্ভব 
নয়। সেগুলোর কথা তিনি ভুলে বসে আছেন। যেমন, 
বিটিভির সংবাদ। এই জিনিস কেউ একবার দেখতে ব্যর্থ হলে 
তাকে আর কোনোভাবেই তা শতবার দেখানো সম্ভব নয়। 
কিংবা হ্যালির ধূমকেতু-_-এটাই বা শতবার দেখে কী করে? 
ধূমকেতু তো পত্রিকার হকার নয় যে রোজ সকালে এসে 
দরজার নিচ দিয়ে পত্রিকা দিয়ে যাবে! হ্যালির তুর ভাবই 
আলাদা । ৭৫ বছর পরপর তিনি দেখা দেন। আগে হয়ে 
গেল বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ! ব্যস্ততার কারণে দেখতে পারেননি 
বলে ভাবছেন, মিনার রা দের 
দেবেন? ভুল ভেবেছেন! ২০৬৪ সালের আগে এই আর 
দেখা যাবে না। কবি-থিওরি এখানেও খুব একটা সুব্ধা করতে 
পারল না। কবির উচিত ছিল, শতবার দেখার ব্যাপারটা নিয়ে 
আরেকটু চিন্তাভাবনা করা । দেশটার যে কী হবে, কবিরাও 
ঠিকমতো চিন্তা করেন না। শুধু কবি কেন? কেউই তো করে 
না। এইযে কোনো 

১০০ রান করলেই সবাই কত খুশি হয়, 
প্রশংসা-তালি-পুরস্কার দিয়ে একেবারে 
তুলকালাম কাণ্ড! কিন্ত স্কুলে কারও রোল 
নম্বর ১০০ হলে কেউ প্রশংসা তো করেই 
না, বরং সব সম্য ঝাড়িপট্রির ওপরে 
রাখে । তবে পরীক্ষায় এক শতে এক শ 
পেলে সবার মনে বয়ে যায় আন্ন্দের 
বন্যা, শুরু হয় মিষ্টি বিতরণ । কিন্তু সব 
বিষয় মিলিয়ে যৃদি মোট নম্বর ১০০ হয়, তাহলে আর কোনো 


কথা নেই। কৃতী ছাত্রের পিঠের ওপর চুলবে বেতের বাড়ি, 
কিল-চড়-থুষি বিতরণ । কিন্তু এটা কি ঠিক? সব সেঞ্চুরিকে 
সমান মর্ধাদা দিতে হবে । এই যে আজকে রস+আলোর সেঞ্চুরি 


হলো, এর জন্যও সবার করতালি দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো 
উচিত | রস+আলোর ১০০টা সংখ্যা সহ্য করা একেবারে সহজ 
কোনো ব্যাপার নয়। এর জন্য ব্যাপক ও ধৈর্যের 
প্রয়োজন । বাঙালি জাতি যে কতটা ধৈর্যশীল, তা আবারও 
প্রমাণিত হলো। কিন্ত েস্ট ম্যাচে গিয়ে এই ধৈর্য কোথায় যায়, 
কে জানে! যাই হোক, ১০০ সংখ্যা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকার 
জন্য আপনাদের (লেখক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ী) 
অসংখ্য ধন্যবাদ । আশা করি, আপনাদের বাংলা টিস্যুর চাহিদা 
মেটাতে রস+আলো আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবে, যত দূর 
গেলে আর ফেরার পথ থাকবে না। 


ডিব্গাছে ঝুরু ঝুরু ফুল 
বৌবাছি বধূুতে আকুল । 
বনুয়ার বদির সুবাস__ 
বাতাল হয়েছে বধুবাস। 
চারিদিকে গদ্ধের খেলা, ২ 
তার মাঝে আবিই একেলা । 
গন্ধেরা যায় ফাকি দিয়ে। 
ভয়াডক বুশৃকিলে আছি 

এর চেয়ে বরে গেলে বাচি।_ 
যতদিড্‌ ডাক ছিল খোলা ভাই 
ডাকের কি বর্যাদা, বুঝি ডাই 
[সাবধান! এ ছড়া মুখস্থ করার চেষ্টা 
করলে সর্দি লেগে যেতে পারে!] 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক এথম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত । যোগাযোগ : সিএ ভবন, 
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । ০-0181 :186)01011017-910-1109 


সেঞ্চুরি সংখ্যা; 


উনিশ শ ছোটবেলা" । সিলেটে 
একদিন আমাদের বাড়ির গেটে 
আমারই নেতৃত্বে একটি গুরুত্পূর্ণ মিটিং 
হয়। তাতে সিদ্ধান্ত হয়, পাশের শরক্রপাড়া 
ক্রিকেট ক্লাবের সঙ্গে আমরা একটি শ্রীতি 
ম্যাচ খেলব। কিন্ত আমাদের 
বিপজ্জনক ঘাটতি আছে। 
একখানা মাশ্র জীর্ণ পুরাতন ব্যাট। হার্ড দু- 
চার ঘা খেলে ম্যাচের দিনই হয়ূতো ভেঙে 
পচে গেছে। শট মারলে ফচ করে 
শব্দ হয়। বিপক্ষ দলের্‌ মালপত্রেরও ওই 
প্রায় একই অবস্থা । এদিকে আমাদের 
তহবিলে রয়েছে পরিষ্কার একটি গোল্লা। 


কিছুক্ষণ খ্যাক-খ্যাক করে হাসলেও নতুন 
সরঞ্জাম কিনে দিতে রাজি হয়ে গ্লেন । 
বললেন, "আমার উম্মর এখন যাইট। 
তোদের বয়সে কিরকেট আমিও থুড়া-বহুত 
খেলাইছি। আইচ্ছা, যা, তোদের. খেলায় 
আমিও থাকমুনে ।' শুনে আমরা উৎসাহিত 
বোধ করলাম। তবে চাচার কথার 

অর্থ বোধগম্য হলো পরে। 

অব্শেষে ম্যাচের দিন এল । দুইপক্ষই মাঠে 
হৃজির। পাড়ার বেকার রোগা- 
পটকা সন্থু ভাই ইস্তিরিবিহীন কালো একটা 
কোট পরে মাথায় শোলার হ্যাট চাপিয়ে, 
আম্পায়ার সেজেছেন। এমন সময়, মাঠের 
কাছেই বাসা, অথচ গাড়ি দিয়ে এসে 


নামলেন সোহবৎ চাচ]। কিন্ত এ কী! চাচার 
পরনে গোলাপি কোর্তা, সাদা সালোয়ার । 
পায়ে সাদা কেডন, চোখে সবুজ সানয্াস। 
চাচা এসেই বললেন--কই, ব্যাটখান 
দেখি। শক্ত দেইখা কিনছুস তো?" 
পরক্ষণেই বিপক্ষ দূলের উদ্দেশে হাক 
ছেড়ে বললেন__'অই ছ্যামড়ারা, যা তোরা 
ফিডিং-এ নাম গা। টস-মস্‌ আর করার 
দরকার নাই। আমরার ব্যাটিং আগে । 
আমি ওপেনার । একটা সেঞ্চর মাইরা 
যামুগা ।' আমাকে ডেকে বললেন-তুই 
আয়, আমার রানার। তোর ঠ্যাং দুইটা 
লাস্া আছে" এভাবেই ক্রিকেটের যাবতীয় 
আইন-কানুন-কালচারকে কীচকলা দেখিয়ে 
শুরু হয়ে গেল আমাদের প্রীতি ম্যাচ। 
বিপক্ষের হায়ার কৃরা জোয়ান বোলার 
চাচাকে প্রচণ্ড একটা বাউন্সার ছুড়ল 
প্রথমেই। চাটা 'হেইয়ো' বলে বেপরোয়া 
ব্যাট হাকড়ালেন। ব্যাটে-বলে হলো তো 


না-ই, উপরন্ত চাচার হাত ফসকে ব্যাট 
উড়ে গ্লে একদিকে । ব্যালান্স হারিয়ে চাচা 
নিজেও উল্টে পড়লেন পিচের ওপর । 
পরের বলটা চাচার অফ স্টাম্পখানাই 


য় নিয়ে গেল। জোর আপিল হলো। 
আম্পায়ার ওপরে আল তুলে আউটের 
রায় দিলেন। চাচা খেপে 
বললেন--লো নো! নট আউট! ওইটা নো 
বল আছিল। আমি নিজের চউখে দেখছি। 
চোর কোনখানের!" রঃ 
দাত বার কইরা হাসো কেনে? যাও, আপনা 
কাম করো! জেদি বুড়োর কাছে সবাই হার 
মানল। কিন্তু তৃতীয় বূলে চাচা হিট উইকেট 
হয়ে গেলেন । অর্থাৎ নিজেই ব্যাট চালিয়ে 
নিজের উইকেট ভেঙে দিলেন। অবশ্য, 


লাগইন। নো ফ্রবলেম।" না বলাই ভালো, 
খেলায় আমরা হ্ারলাম । 

তার চেয়েও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল দুই দিন 
পর্‌ যখন আমাদের খেলার খবর ওই, 
পত্রিকায় বের হলো। খবরটির উল্লেখযোগ্য 
অংশটি হচ্ছে এ রকম, *ওমান প্রত্যাগত 
খেলোয়াড় সোহবৎ আলী মিরাশদারের 
অপরাজিত ১০০ রান সত্তেও..." 


মা টেণিজিনি 


বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন- মদ -001১581-0082. 


দৃষ্টি), 


আরিয়া (0তাগাং1) 


কথাটি ]0/5/২1-০01 এব পর্থ/৫ম ক্লাসের প্রায় সব 51109 এর । বিশ্বাস না হলে 015০০ এ এসে 19105/1-0017. এর 50102/1 


দের সাথে 


থেকেই শুনুন। কিতবা আপনি যদি ভর্তি হন তবে ৫ম ক্লাসের মধ্যে আপনি, 


ও বলবেন- এটা 


আমাদের চ্যালেঞ্জ । কারন গান না শিখে যেমন গানের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়া যায় না, এখানেও ব্যাপারটা তেমনি। আর কখন কোথায় 

অডিশন হয় ? অডিশনে আসলে কি হয় ইত্যাদি সব ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করবে ]965/১1-5917 । এমনকি 7555/১1-5০17 থে 

আপনার ৬ চ০7০/০/৩ করা হবে, যেন আপনার অডিশন কোনভাবেই মিস না হয়। আর আপানি যদি নিজে নিজে গ্রাণণনে চেষ্টা করেন তবে 
তো কিছুটা এপোবেন কিন্ত ভতক্ষলে )0155/1.০017 থেকে কোর্স করে আপনার বন্ধু/বান্ধবী এগিয়ে যানে অনেকম্খানি | ইতিমধ্যে 

09581 চা বেক শালাধক ছা আউট ভাল া অিউলা এবং 50097 ও কাজ করছ? 


যে কোন তথ্য, মতামত ও ভর্তির জন্যে ফোন করতে পারেন €) 8144460, 8142280, 01726692001-2 


বসুন্ধরা সিটি, লেভেল 7 ৫, ব্রক 4 এ, অফিস 74 ৪২-৪৬ পাহুপথ, ঢাকা । 
1] মিরপুর অফিস £ ইনভোর স্টেডিয়ামের দক্ষিণ গেইট সংলগ্ন স্বর্ণকুঞ্জের তয় তলায় €) ০১৫৫২-৩৫৭৬০৪ 
উত্তরা অফিস ঃ সাঈদ গ্যান্ড সেন্টার, সেক্টর % ৭, রোড + ২৮, লেভেল ঁ ৭ অফিস-৭০৬ 
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ছু সেখ্চরি সংখ্যা 


১০০ সংখ্যা উপলক্ষে 
এবার 0০ কৌতুক 


১. কম্পিউটার অনেকটা 

মতোই । মাত্র একটিই পার্থক্য_-এটি 
নিজের দোষ অন্য কম্পিউটারের ঘাড়ে 
চাপাতে পারে না। 


২. একটি বই থেকে নিয়ে লিখলে সেটা 

হয় চুরি । আর কয়েকটা বই থেকে নিয়ে 

লিখলে সেটা হয় গবেষণা । 

৩, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি হলেন তিনি, যার 
ওপর ও নিচ এ দুই প্রান্ত থেকে 

থেমে গেছে, কিন্তু পাশে বাড়ছে। 

৪. হে প্রভু, আমাকে ধৈর্য দাও । এখনই 

দাও। এ' । 

€. নির্বোধের সঙ্গে তৃর্কে যেয়ো না। সে 


৬, মানুষ মাত্রেরই ভুল হয় কিন্ত 
অফিস মাত্রই তা ক্ষমা করে না। 


৭. আমি আমার দাদার মতো ঘুমের মধ্যে 


শান্তিতে মরতে চাই, তার বাসের 
যাত্রীদের মতো চিৎকার করতে করতে 
নয়। 

৮. শিশুর স্হজ্ঞা হলো__যাদের জন্মের 
পর প্রথম দুই বছর চলে যায় হাটা আর 
কথা শেখায় এবং তার পরের ১৬ বছরই 
কেটে যায় তাদের মুখ বন্ধ রাখা আর 
স্থির হয়ে বসা শেখায় 

৯. আপনার যথেষ্ট পরিমাণ টাকা আছে, 
শুধু এটা বোঝাতে পারলেই আপনি 
(কোনো ব্যাংক থেকে টাকা ধার পেতে 


১০০ মানে ১০০টাই, একটা 
মিসিংও নাই ফাওও নাই। 
১০. যদি তোমার মনে হয় যে তুমি বেঁচে 
আছ নাকি মরে গেছ, তা নিয়ে কারও 
কোনো মাথাব্যথা নেই, তাহলে এক- 
মাস বাড়ি ভাড়া দেওয়ার কথা ভুলে গিয়ে 
দেখ। 


১১. ভাবতে ভাবতে ব্লান্ত হয়ে পড়লেই 
কেবল আমরা উপসংহারে পৌছাই। 

১২. কখনো কোনো পরিস্থিতিতেই ঘুমের 
ওষুধ আর জোলাপ একসঙ্গে খাবেন না। 
১৩. সন্ধ্যার খবর শুরু করা হয় 'শুভ 
সন্ধ্যা' বলে। এরপর একে একে বলা হয় 


১৬. সময় খুবই ভালো উপশমক, কিন্ত 
রূপসজ্জাকর হিসেবে খুবই খারাপ। 
১৭. আতিথেয়তা এমন একটি গুণ, যার 
কারণে ভাবে, যেন তারা 
নিজের বাড়িতেই আছে। 

১৮. আমি কাজ খুব ভালোবাসি । কাজ 
আম্মাকে আকৃষ্ট করে । আর তাইতো 


আমি ঘন্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে কাজের 


দিকে শুধু তাকিয়েই থাকি। 
১৯. একজন সেলসম্যান হলেন সেই 
, ঘিনি এমনভাবে আপনাকে নরকে 
যেতে বলবেন যে আপনি যাত্রার জন্য 
অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবেন। 
০. একটি কার্ডের লেখা : তুমি ছাড়া 
খুবই দুঃসহ । মনে হচ্ছে, তুমি 
এখনো আমার সঙ্গেই আছ। 
২১. সব পুরুষই বোকা, আর আমি 
তাদের রাজাকে বিয়ে করেছি। 


২২. মৃত্যু বংশানুক্রমিক একটা ব্যাপার ৷ 


২৩. পুরুষেরা কি ঘরের কাজে সাহায্য 
করে? 

_-করে। মেয়েরা যখন ঘর পরিষ্ঠার 
করে, তখন তারা পা তুলে বসে। 

২৪. পৃথিবীতে তিন ধরনের মানুষ 
আছে--১, যারা গুনতে পারে | ২. যারা 
শুনতে পারে না। 

২৫. মানুষ যতদিনে বুঝতে পারে 
যে তার বাবা ঠিক কথাই বলত, 
ততদিনে তার ছেলে বড় হয়ে তার 
ভুল ধরতে শুরু করে। 

হিপ রবি স্যার এক 
কচুম, তাহলে আমার বন্ধুদের 
বানিয়ে দাও। 

২৭. 'সংক্ষেপকরণ" শব্দটি নিজে এত 
লখ্খা কেন? 

২৮, অনেক ভালোবাস? তাহলে তাজা 
গোলাপ ২৪ ব্যারেট সোনার ভেতর 
সিলমোহর করে পাঠাও । 

২৯. সেদিন একটি মেয়ে আমাকে ফোন 


ভরা াজনার 


৩২. আলবেইমার (কিছু মনে না থাকার 
রোগ) রোগ হওয়ার একটি সুবিধা 
আছে। রোজই আপনি নতুন নতুন বন্ধু 
পাবেন। 
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৩৩. যে লোক দুই কানে তুলা 
গজ রাখে, তাকে কী বলা যায়? 
_তাকে যা ইচ্ছা তাই বলা যায়। 
৩৪. মনে করি, /১ হলো একটি সফল 

। ৯-৯1+, এখানে মলকাজ, 
খেলা, ৫মুখ বন্ধ রাখা । 
৩৫. প্লেনে উঠে বিমানববালাকে বললাম, 
“আমার একটি ব্যাগ নিউইয়র্কে, একটি 
ব্যাগ লস আ্যাজেলেসে এবং আরেকটি 
মায়ামিতে পাঠিয়ে দিন।' মহিলা বললেন, 
“অসম্ভব । আমি বল্লাম, “গত সপ্তাহে 
আপনারা এ কাজটিই করেছেন।” 
৩৬. ডাক্তার বললেন, আমি আর 
ছয় মাস বাচব। আগামী ছয় মাসে 
বিলের টাকা দিতে পারব না শুনে 
বললেন, ছয় মাস নয়, এক বছর 
বাচবেন। 
৩৭. ডাক্তার বূললেন, “আপনি ৬০ বছর 
বাচবেন । আমি বললাম, 'এখনই আমার 
বয়স ৬০)" ডাক্তার খুশি হয়ে বললেন, 
বলেছিলাম না?" 


৩৮. ভিখারি বলল, “লারা সপ্তাহ, 
খাবারের স্বাদ পাইনি।" উত্তর এল, "চিন্তা 
কোরো না, খাবারের স্বাদ এখনো আগের 
মতোই আছে।" 


৩৯. ছেলে : বাবা, ইডিয়ট কাকে বলে? 
বাবা : ইডিয়ট হলো সেই 

ব্যক্তি বারা র 
প্রলঘ্িত করে যে কেউ তার কথা বুঝতে 
পারে না। বুঝতে পেরেছ? 
ছেলে : না। 

৪০. একজন এসে পুলিশকে জিজ্ঞেস 
করলেন, “আমি কি এখানে গাড়িটা পার্ক 
করতে পারি?" 

না 

_তাহপে এই গাড়িগুলো এবানে কেন? 
_তারা কেউ এখানে গাড়ি পার্ক করতে 
পারবে কি না জিজ্ঞেস করেনি। 
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৪১. যে চিন্তাশক্তি দিয়ে সমস্যা সৃষ্টি করা 
হয়, সেই একই চিন্তাশক্তি দিয়ে তা 
সমাধান করা বায় না। 


৪২ আমি ৪৯ বছর ধরে একজন, 
এনে উনি । আমার স্ত্রী জানতে 
পারলে অবশ্য আমাকে খুন করবে । 

৪৩; আমাদের বিয়েটা টিকে থাকার 
একটি রহস্য আছে। আমি আর আমার 
স্ত্রী সপ্তাহে দুই দিন রেস্টুরেন্টে 


৪৪. ব্রেকফাস্টের আগে যে জিনিস দুটো 
কখনোই খাওয়া সম্ভব নয়, সেগুলো হলো 
লাঞ্চ আর সাপার। 


৪৬. এক বিশালদেহী লোক আমাকে 
বলল, 'আমি ১০ ডলার বাজি ধরে বলতে 
পারি যে তুই মারা গেছিস” আমি তার 
সঙ্গে বাজি ধরতে সাহস পেলাম না। 


৫০. বাড়ির কাজ না আনার্‌ সবচেয়ে 


খারাপ অজুহাত হলো- আমি 
লেখার মতো কাউকে পাইনি। 
৫১. আলোর বেগ তো সবাই 
জানে। অন্ধকারের বেগ কত? 


৫২, যদি প্রথম্বারে সফল না হও, 
তাহলে স্কাইডাইভিং তোমার কর্ম নয়। 


৫৩. খবর : আত্মঘাতী এক লোক ভুল 


দেখে 


করে তার যমজ ভাইকে খুন করে 

ফেলেছে। 

৫8. স্ত্রীদের সঙ্গে তর্কের দুটি নিয়ম 
আছে। কোনোটিই রীনয়। 


৫৫. এক লোক লটারি জিতে টিকিট 
পেয়ে চীনে বেড়াতে গেছেন। এখন_তিনি 
আছেন। আরেকটি লটারির টিকিট 
জিতে দেশে ফিরতে চান। 
৫৬. ধরুন, কোনো ব্যক্তি দুর্ঘটনায় তার 
শরীরেরু বা-পাশ পুরোটাই হারিয়েছেন। 
এখন তার কী হবে? 
তিনি এখন “অল রাইট'। 


৫৭. ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সনধ্যায়ও কাজ 
করেন কেন? উত্তর : আরে, উনি তো 
পি.এম, এ এম নন। 


_শিক্ষক যখন বোর্ড মোছেন, সে তখন 
তার সব ক্লাসনোট কেটে দেয়। 
টস গউহহসানি 

? 
একজনের কারণে তুমি কাদতে 
কীদতে পৃথিবীতে এসেছিলে, 
অন্যজনের কারণে তুমি সারা 
জীবন কীদবে। 


স্ত্রীও চুম্বকের অধ্যে পার্থক্য কী? 
কের কটি সিিটিভ দিক আছে। 


৬২. বাচ্চা ছেলে হবে না মেয়ে হবে তা 
জানার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায় হলো 
তার জন্ম পর্যন্ত অপেক্ষা করা। 

৬৩. ৩৫-এর পর আমার কি আর বাচ্চা 
নেওয়া ঠিক হবে? 

না । ৩৫টা বাচ্চাহ যথেষ্ট । 

৬৪. পৃথিবীর স্বাস্থক্ষেত্রে একটি পজিটিভ 
দিক বলুন। 


৬৭. আপনার স্ত্রী ড্রাইভিং শিখতে চাইলে 
তার পথে বাধা হয়ে দীড়াবেন না । 


৬৯. লাকি এতই গোটা বেসে 
ছবি প্রিন্ট করে না, পোস্টার 
ছাপায়। 

. দুজন ড্রাইভার ট্রাক চালাচ্ছিল। 
১ম ড্রাইভার : হায়। বিজটা ২ দশমিক ৭ 
মিটার উচু আর আমাদের ট্রাকটা ৩ 
মিটার । 
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১. মেকানিক্যাল আর সিভিল 
ইি়রের মধ্যে পার্থক্য কী? 
- মেকানিক্যাল ইষ্ভানয়ার 


৭৬. অনেকেই চোখের বদলে মাথার 
নষ্ট সে সেখানেই চশমা পরে 


১১১2 


বন থেকে নিয়ে আমারে 
৭৮. আমি অনেক বছর্‌ ধরে আমার স্ত্রীর 
সঙ্গে কথা বলিনি । আমি তার বক্তবো 
বাধা দিতে চাইনি। 


৭৯. ব্যাচেলররা বৈবাহিক জীবন 
সম্পর্কে বিবাহিতদের চেয়ে বেশি 
জানে, নইলে তারাও বিবাহিত 
হতো। 

৮০. উড়োজাহাজের পেছনের সারিতে 
বসার্‌ কারণ দু'টি । এক. হয় আপনি 
ডায়ুরিয়ায় আক্রান্ত । দুই. আপনি আক্রান্ত 
ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হতে চান। 

৮১, অভিজ্ঞতা যে কোনো কাজে লাগে না 
তার প্রমাণ হলো, মানুষ একটা প্রেম শেষ 
হওয়ার পরও আরেকবার প্রেমে পড়ে। 
৮২. তিনি খুব অল্প কথার মানুষ । তাই 
না? 


হ্যা, সারা সকাল ধরে সেই কথাটাই 
তিনি বোঝালেন। 
৮৩. একটি চালাক ছেলে তার পছন্দের 
মেয়েকে প্রেমের প্রস্তাব দিল্‌ এভাবে_সে 
মেয়োট্রকে নিয়ে নৌকায় উঠল। নৌ 
মাঝনদীতে যাওয়ার পর মেয়েটিকে 
বলল, 'তুমি যদি আমার প্রস্তাবে রাজি না 
হও তাহলে এক্ষুনি নৌকা ছেড়ে চলে 
যাও।" 
৮৪. একটি পরিচ্ছন ডেস্ক একটি 
এলোমেলো ভ্রয়ারের প্রতীক । 
৮৫. স্বামীর কাছে আরও বেশি স্বাধীনতা 
দাবি করায় স্বামী মিস্ত্রি ভেকে রান্নাঘরটা 
বড় করে দিলেন 
৮৬. একটা ফোন এল ৭৭৭৭৭৭৭৭ 
নঘরে, “হ্যালো, এটা কি ৭৭৭৭৭৭৭৭? 
প্লিজ, আমাকে একটা ভাক্তণর ডেকে দিন 
না। আমার আঙুল ফোনের ডায়ালে 
গেছে 


৮৭. দোকানদারের কাছে অদৃশ্য 
কালি চাইতেই দোকানদার বলল, 
“কী রঙের দেব বলুন।” 

৮ু৮- উনি এত কৃপণ যে চিনির কৌটায় 
কাটাচামচ ব্যবহার করেন। 

৮৯- পেটে প্যাচঅলা এক লোক ভুলে 
পেরেকখেযে ফেলায় সেটি ক হে 


সি চোট জনয মানি রিকসা 
প্রয়োগে অধিকাংশ সময়েই নাগরিকদের, 
কোনো অধিকার অর্জিত হয় না। 

৯১. ছেলে : মা, রূপকথার গল্প সব সময় 
“এক দেশে ছিল এক" দিয়ে শুরু হয় 
কেন? 

মা: লা, সব সময় না। মাঝেমধ্যে 
অফিসের কাজে আটকে গেছি, আজ 
ফিরতে একটু রাত হবে দিয়েও শুরু হয় 


হয় আমাদের! এমনি দুধ খাওয়া যায় না। 
৯৫. লনা 
করেল মূনে করবেন না, 
[কটা টেলিফোন ডিরেক্টরি লিখছি, 
আতা 


তেন... 


৯৬. রাজনীতির প্রথম কথা হুচ্ছে, 
রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। 
৯৭. বিশ্বের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো 
জনৈক নেতা মাত্র চার ঘন্টার জন্য 
অনশন পালন করেন তার অনশন শ্বরু 
হয়েছিল সকালে নাশতা খাওয়ার পর 
এবং অনশন ভাঙেন মধ্যাহ্দভোজনের 
আগে আগে। 


৯৮. আপনার একটি ফোন থাকলে 
সেটি , দুটি ফোন 
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দেখতে দেখতে রস+আলোর বয়স হলো ১০০। ইয়ে 
মানে ১০০ বছর না, ১০০ সংখ্যা। আর এদিকে চলছে 


ভারতের সঙ্গে টেস্ট । ভারত বাংলাদেশকে নাকি 
বাংলাদেশ ভারতকে টেস্ট করছে_সেই জটিল প্রশ্নে না 
গিয়ে রস+আলোর এই সেঞ্চুরি সংখ্যায় টেস্ট এবং 
ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ ১০০ রান 
করা ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ আ এবার আমাদের 
সঙ্গে। কারণ, ১০০-এর মাহাত্ম্য তি' সবচেয়ে ভালে 
বুঝাবেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সিমু নাসের 
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সেঞ্চুরি করার্‌ পর প্রায়ই আপনার কী মনে হয়? 

জ আও হোটেলে কিরেই মুরগির ১০০টা রান দিয়ে জম্পেশ 
খাওয়া দিতে হবে। 

সেঞ্ছুর আপনি কীভাবে দেখেন? 

জজ ওয়েট, গতকালই মাত্র সেঞ্চুরি মার্কেট থেকে ১০০ টাকা দিয়ে 
একটি চশমা কিনে আনলাম । সেটা চোখে দিয়ে নিই, তারপর 
তো দেখাদেখি। 

সেঞ্চুরি করার পর ব্যাটসম্যানরা ব্যাট উচিয়ে কী বলে? 

জর এই যে দেখেন, এই খারাপ ব্যাট দিয়েই যা দেখাইলাম, বাসা 
থেকে আমার ভালো ব্যাটটা তো আজকে আনিই নাই। 


আগুন স্ত্বালানোর চেষ্টা লেন? 

আজ থেকে ১০০ বছর পরে কি আপনি টেস্ট দলে জায়গা 
পাওয়ার আশা করেন? 

জনা, টেন্ট দলে জায়গা পাওয়ার আশা করি না। তবে আশা 
করি আমার ছেলেমেয়েরা আমার জায়গাটার একটা সয়েল টেস্ট 
করাবে, তারপর বাড়িটাড়ি বানাবে। যেভাবে ভূমিকম্প হচ্ছে৷ 
আপনার জীবনে ১০০-এর গুরুত্ব কেম্ন? 

জজ আমার জীবনটাই একশতময়। টেস্টে ১০০ করা ছাড়া 
বাকিগুলো জার বলতে চাই না। যেসব বলতে চাই না সেগুলো 
হলো, আমি পরীক্ষায় পেতাম ১০০ (দেশ সাবজেক্ট মিলিয়ে), রোল 
নম্বর ছিল ১০০ (ভাগ্যিস ছারছাত্রী ১০০_জনের বেশি ছিল না) 
ইত্যাদি ইত্যাদি। (তবে এই কথাগুলো নিজ দায়িত্বে বিশ্বাস 


আপনার রহস্য কী? 
জর ছোটবেলা থেকেই আমি টিভিতে নিয়মিত ব্যাটম্যান কার্টুন 
দেখতাম । 
হাসপাতালে গেলেই ডাক্তাররা এত টেস্ট দেয় কেন 
জর ওয়ানডে কা এদিনেরটিপিলে রোগী 


লাগে, কিন্ত বোলারের পাশে ১০০ রান 
মোটেও ভালো কিছু না। 
ভালো টেস্ট খেলতে পারবে কারা? 
আর যারা টেন্টটিউব বেবি। 
১০০ বছর বয়সে কোনো লোকের পক্ষে কি 
১০০ রান স্ভব? 
জর অসম্ভব, জন্মের পর থেকেই ওনার ২টি রান। 
রস+আলোর পাঠকদের উদ্দেশে কিছু বলুন। 
জর 'কিছু' বললাম। 
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গেম হেলার 


বি রি 
রা কাটিয়ে 


খেলা শুক করুন 


দুধ খেলা 
হও সাপের 


ভি হবেন জী? গেমটি নীলনকশা করেছেন সাদাত 


মতোই, 


ঃ 
দু 
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ছট সের সংখ্যা 


দেখতে দেখতে (পড়ুন পড়তে ড়া লোর 
টির ভালো না, কারণ 
বেচে থাকলে বয়স, ৷ বিষয় হলো, আমাদের 
প্রাত্যহিক জীবনে ১০০ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে 
আছে। রস+আলোর ১০০ সংখ্যায় তাই চলুন শত 
নিয়ে কাগগুলো শুনি। ১০০ বার চেষ্টা কুরে এই 
ফিচারটুনটি দাড় করিয়েছেন আদুনান ও 
ইকবাল খন্দকার, আকাআকির হাত বাড়িয়ে 
জুনায়েদ আজীম 


কিরে, তোর এই অবস্থা |] হ্যা, তারপর থেকেই 
কেন? ুাকার ১০০ তো কেমন যেন 
উপায়" পড়েছিলি? অসুস্থ লাগছে। | 


ওফ দোস্ত! ১০০ কিলোমিটার স্পিডে চিন্তা করিস না, 
গাড়ি চলতেছে! আহা, এইভাবে যদি ] | এভাবেই চলবে । গাড়ির 
সারা দিন চলতে পারতাম! ব্রেকটা কাজ করছে না! 


নিঃসঙ্গ লাগছে || _ নিঃসঙ্গতা এক শ বছর" উন গোলাপ কিনে দিয়েছ, 
কেন? কী হয়েছে? ;] বইটা , তাই... আমি খুবই খুশি হয়েছি। 


জানেন, আমি আমার |) তাতে লাভ কী হলো? বউয়ের মুখ সামলে কথা বলুন! আমি |] _আপনে মিয়া কোনো কামের, 
ক্যারিয়ারে মোট ১০০ || ছুড়ে মারা বাটি তো ঠেকাতে একজন ক্রিকেটার, সব মিলিয়ে ) না! ১০০টা ক্যাচ ধরছেন অথচ 
নাকের ডগা দিয়া চোর গেল 
গা, তারে ধরতে পারলেন না। 
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বস, ৯৯-এর ধাকা পার ভি" 
ইদানীং দেবব্রত মুখোপাধ্যায় 


ডি তা রী আরে দুর! এসব পত্রিকার কথা 
রে রদ বিশ্বাস করবেন না। সবাই 
তো 

ঃ পড়ে যায়। ১৯৭৩ সালে বাজি লা কিত বাটি 


পাইকারি ও খুচরা বিক্রয়ের জন্য : 

প্রথমা ৪৩/৪৪ আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা 

ফোন ৯৬৬৪৮২৫ 

আজকাল প্রকাশনী মান্নান ম কেট, ৩৮/৪ 

বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন ৭১২৪৯৮৭, 

উত্তরণ ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোল ৭১৭৫২২৭ 
মান্নান মাকেট, ৩৮/২ ক 

বাংলাবজার, ঢাকা, ফোন ৭১৭২০০৪ 

শুধু পাইকারি বিক্রয়ের জন্য ; 

প্রথমা প্রকাশন সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুন 

ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫ 

ফোন ৮১১০০৮১, ৮১১৫৩০৭-১০ 


অন্যায়, অসংগতি, দুর্নীতি ও অপরাজনীতির বিরুদ্ধে এই 
লেখকের কলম সত্রিন্ম ও আগসহীন। দীর্ঘদিন ধরে 
নিয়মিত লিখছেন। তার লেখায় ফুটে ওঠে ঈলমান সমাজ- 
রাজনীতির চালচিত্র, একই সঙ্গে তার ওগর এসে গড়ে 
ইতিহাসের গভারতর সত্যের আলো। সেসব 'নবন্ধের 
সংকলন এই বৃই। সরস ভাষু শাণিত বিদ্ধ, 
অসাধারণ রসবোধ, নির্ভুল তথ্য আর নির্মোহ বিশ্লেঘণের 
শপে গ্রতিটি লেখাই আমূল নাড়িয় দেয় পাঠককে । 
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এটা হচ্ছে একবার না পারার 
। | 


| শতায়ু ক্লাবে কি সবার বয়স ১০০ 
। হতে হয়? 


রিয়াদ 
লি 
না, আপনার যদি বেশিও হয়, 
কোনো সমস্যা নেই। 


এত কম কেন? 
ইয়াসমিন হক 
ধানমন্ডি, ঢাকা 
দলে পরের ব্যাটসম্যানদের ব্যাট 


নিএনভিচালিতট্াক্িগ্রালা মিটারে | 


বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের সের | পরক্ার পর্ব সময ১০০ 


করার সুযোগ দেয় বলে? | বেশি হলে তো...! 


না গিয়ে সরাসরি ১০০ টাকা চায় ] 
কেন? 

জাকির হোসেন 

কোর্টপাড়া, কুষ্টিয়া 

কারণ, জ্যামের কারণে মিটারের গতি 
দেখে যদি যাত্রীর প্রেসার বোড়ে যায়! 


পরীক্ষার প্রশ্ন সব সময় ১০০ নম্বরে; 
করা হয় কেন? ] 


গাজী রায়হান 
মিরপুর ১৩, ঢাকা 


ওতেই কতজন ফেল করে! আরও 


বাঁ 


| 
ূ 


বয়ক্ষরা ১০০ বছর বেঁচে থাকার দোয়া করেন কেন? 


অর্গা নুনিয়া 
কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা 
যাতে বেশি বয়সে বয়স্কদের কষ্টগুলো উপলব্ধি 
করতে পারে । 
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আমার মতো খেলে (লেখে) ।" আসুন, 
ক্রিকেট ব্যাটের মতো রস£আলোর 
শততম সংখ্যাটি একবার উচিয়ে 
ধরি। জয় রস+আলো । 


ছঁ ৯৯ সংখ্যায় 
ভা 
৩ সফরনামা' নামে যে 
অনুবাদ গল্পটি ছাপা 
হয়েছে সেখানে বলা 
হয়েছে, এটি পঞ্চম 
অধ্যায়ের 
ভাবানুবাদ। আসলে 
এটি গালিভারস টাভেলস-এর প্রথম 
অধ্যায়ের ভাবানুবাদ। 
শাহনেওয়াজ আহমেদ 
ইরেজি বিভাগ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা । 
জ্ চার জায়গায় ভ্রমণ নিয়ে 
টাতেলস চারটা পর্বে 


অধ্যায় রয়েছে। যে লেখাটি প্রকাশিত 
হয়েছে সেটি প্রথম পর্বের (এ ভয়েজ 
টু লিলিপুট) পঞ্চম অধ্যায়েরই 


জর এত সন্ডায় আমি বিক্রি করবই 
না। একদাম ৫০ টাকা হলে ভেবে 
দেখতে পারি। 


ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত 


নির দশা মানেই 
শনিবারে । চারটায় এই মিটিৎ শুরু 


না, 
যায়ই না, উপরন্তু তার বিস্কুটের 
টিনও থাকে খুলি! এর কোনো 


একে ফেলতে 
£ নুন 


অপারেশন করতে গিয়ে রোগীর পেটের ওপর দুই-একটা কার্টুনও 


নিয়মিত থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি 


মাধ্যমে । বলা যায় না, অপারেশন করতে 
গিয়ে রোগীর পেটের ওপর দুই-একটা 
একে ফেলতে পারেন! একমাত্র 


পড়ে ভাজা ভাজা 


ঘুরতে যাই। মিটিংয়ে না এসে বুধবার 
সন্ধ্যার দিকে হেলতে দুলতে দেবদাস্‌ 

মার্কা একটা লুক নিয়ে আসেন কার্টুনি্ট 
সাদাত ভাই। এসেই পিমু ভাইয়ের সঙ্গে 


একটা পাতা না, শনিবারে তাকে তো 
থাকে 
করে? 


। এর কোনো মানে হয়? 


গোপনে কী জানি মিটিং করেন তারপর 


কমেন্ট ছাড়া তেমন্‌ কিছু লেখে না। আর্‌ 
পুন্যভূমি সিলেটে গিয়ে মাসুদুল হকের কী 
হলো কে জানে, সে এখন ব্লগের 
উচ্চমার্গীয় বিতকে এত ব্যস্ত যে ফান আর 
তাকে টানে না। আরও আছেন বিশ্বের 
সবচেয়ে যী কার্ুনিস্ট সাদিয়া 
আহুমেদ। এক ঘর বা দুই ঘরের বেশি 
তিনি কখনোই আঁকেন না। আরেক 
বিশেষ বিশেষ 


বন্ধ 

ঘটনার দু দিন পর বলেন, "মোবাইল অফ 
রাখার জন্য আমি দুর্নখত ৷ আর হবে না, 
রমিজ 


না লিখে আমাদের লেখার যে সুযোগ করে 
ই রো 
২৪ পৃষ্ঠা এ 
3, 
দেখান না (হেহেহেহে)। তিনি আধুনিক, 
গিয়ে, তার ১০ 


মেকআপ! দ্রুত শেষ করেন।" 

কী আর করা! লেখা না শেষ হোক, 
আড্ডা তো শ্ষে করতেই হয়। তবে 
আপনাকেও এই আড্ডায় আমন্ত্রণ যোগ 
'দিতে চাইলে চলে আসুন শনিবার দিন 
সিএ ভবনের ছয় তলায় রস+আলো 
কারখানায়। 


প্র 


রি 


শতদল, জর্জ বারনার্ড শ, শর্চন্দ্, শশী, শকুন, শ্রবত, শকট, শচীন, শটগান, 
চ্হি শহাদ 
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